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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

মন্ত্রীসভার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ, 
সংসদ সদস্যগণ, 

তিন বাহিনী প্রধানগণ, 

ষ্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট, 

সম্মানিত কুটনীতিকবৃন্দ 

স্টাফ কোর্স সমাপ্তকারী অফিসারবৃন্দ এবং সুধিমন্ডলী, 
আস্‌সালামু আলাইকুম। 
২০০৯-২০১০ স্টাফ কোর্স শিক্ষা সমাপনী গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

আর দুই দিন পরই আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের শোকাবহ ২১শে ফেব্রুয়ারি - মহান শহীদ দিবস এবং  আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। 
ভাষা আন্দোলনের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে- যিনি ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই জেল-জুলুম উপেক্ষা করে এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। 
স্মরণ করছি রফিক, শফিক, জববার, সালামসহ নাম না জানা ভাষা শহীদদের। 
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান থেকে যাঁরা পিএসসি ডিগ্রি পেলেন আমি তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

আপনাদের মাঝে এলে আমি যেন আমরা আপনজনদের মাঝে ফিরে আসি। আমার দুই ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও শহীদ লেঃ শেখ জামাল বাংলাদেশ সেনাবহিনীর অফিসার ছিলেন। শেখ জামালের সেনাবাহিনীর পোশাক দেখে আমার ছোট্ট ভাই রাসেলও সেনাবাহিনীর অফিসার হতে চাইত। তারপরেই বেদনাদায়ক ইতিহাস আপনাদের সবারই জানা আছে। 

সুধিবৃন্দ, 

একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল আমাদের সশস্ত্রবাহিনী। যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে, তা আপনাদেরকে, নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে। 

স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনেক স্বপ্ন ছিল। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি সুসজ্জিত, শক্তিশালী, আধুনিক সেনাবাহিনীর। এজন্য তিনি প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। 
১৯৭৫ সালের ১১ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন: ‘সারা দুনিয়া থেকে সকলে আসবে বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ নিতে'। বঙ্গবন্ধু আমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে এমনই উচ্চ আশা পোষণ করতেন। 
বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বৃথা যায় নি। এই স্টাফ কলেজ বর্তমানে সত্যিকারভাবেই আন্তর্জাতিক চরিত্র পেয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২টি বন্ধুপ্রতিম দেশের ৬৩৪ জন অফিসার এই কলেজ হতে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ষ্টাফ কলেজের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। 
প্রিয় ছাত্র অফিসারবৃন্দ, 

আমাদের সশস্ত্রবাহিনী এ দেশের গৌরব। তাঁরা শুধুমাত্র দেশ রক্ষায় নয়, দেশ গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। 
প্রলয়ঙ্কারী বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘুর্ণিঝড়ের মত জাতীয় দুর্যোগে দুর্গত জনগণের পাশে সশস্ত্রবাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে থাকে।  
পার্বত্য চট্রগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেশ ও বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও ভোটার তালিকা তৈরির মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে সশস্ত্রবাহিনী এই দেশে গণতন্ত্রের পথ সুগম করেছে। এই ঐতিহ্যকে ধারণ করে আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন - এটাই সশস্ত্র বাহিনীর কাছে জাতির প্রত্যাশা। 

বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমাগত পরিবর্তিত ও জটিল হচ্ছে। এ জটিল পরিস্থিতি আমাদের সশস্ত্রবাহিনীকে মোকাবিলা করতে হবে। আজকের দিনে ভূমির অখন্ডতা রক্ষা করাই জাতীয় নিরাপত্তার একমাত্র বিষয় নয়। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, ব্যবসার নিরাপত্তা - এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা এককভাবে কোন দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে। 
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বর্তমান বিশ্বের প্রধান নিরাপত্তা সমস্যা। এক্ষেত্রে সবাইকে একত্রে লড়াই করতে হবে। অন্য দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকির বিযয়গুলোর দিকে চোখ বন্ধ করে রাখা আজকের বিশ্বে সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে নিজের দেশের নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। 

উপস্থিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, 

পেশাদারিত্ব বাড়াতে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। গত মাসে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ পরিদর্শনের সময় দরিদ্র জনগণকে চিকিৎসা দেওয়া ও রাস্তা মেরামতের মত বিষয়গুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে। 
জাতির প্রয়োজনে যে কোন দায়িত্ব পালনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখাবে - এটাই আমার প্রত্যাশা। 

আমরা শান্তি প্রিয় জাতি। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কার সাথে বৈরিতা নয় - এটাই আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য। সেইসাথে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি প্রশিক্ষিত ও পেশাদার সশস্ত্রবাহিনী। 
বাংলাদেশের সশন্ত্রবাহিনীর সফলতা আসবে তখনই যখন আপনারা দেশের জনগণের সঙ্গে চলবেন এবং আপনাদের কর্মকান্ডে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবেন। এর থেকে বড় দেশসেবা আর কিছু হতে পারে না। 
         যেকোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মত সাহস ও দক্ষতা আপনাদের আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশা করব, আপনারা সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি করবেন। তাঁদের সমস্যা বা পেশাগত অসুবিধার কথা ধৈর্যের সাথে শুনবেন এবং সমাধান করবেন। কোন সমস্যাকেই অবহেলা বা ছোট করে দেখা বা চাপা দিয়ে রাখা উচিত নয়। 
জুনিয়র অফিসার ও অন্যান্য সেনাসদস্যদের ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে সহনশীল হতে হবে। তবে প্রয়োজনবোধে অপরাধ ভেদে কঠিন শাস্তির বিধান অনুসরণ করতে হবে। 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনী-বান্ধব দল। সশস্ত্রবাহিনীর উন্নয়নে এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই অন্য যে কোন সরকারের তুলনায় যুগান্তকারী অগ্রগতি হয়েছে। দেশের যে কোন সেনানিবাসে আমাদের বিগত মেয়াদের সরকারের সময়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের নিদর্শন চোখে পড়বে। 
এবারও দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব বাড়াতে ও কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা তিন বাহিনীর খাবারে ভারসাম্য এনেছি, যাতে করে সৈনিক ভাইয়েরা দুই বেলা মাছ অথবা মাংস খেতে পারে। নতুন পে স্কেল দিয়ে বেতন বাড়ানো হয়েছে। জাতিসংঘ মিশন এলাকা হতে স্বল্প মূল্যে ও কিছু ক্ষেত্রে বিনামূল্যে টেলিফোনে দেশে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সৈনিকদের অবসর পূর্ব ছুটি বা ছুটির অর্থের পরিমান ৪ মাস হতে বাড়িয়ে ৬ মাসের সমপরিমান করা হয়েছে। 
সকল অফিসারদের জন্য প্লটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন হতে জুনিয়র অফিসারগণ মাসে মাসে বেতনের অল্প অংশ জমিয়ে চাকুরি শেষে প্লটের মালিক হতে পারবে। 

প্রিয় সুধিবৃন্দ 

দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা আমাদের মূল লক্ষ্য। এটাই আমাদের ভিশন ২০২১।                     
অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও আমাদের বিদেশী মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। পে স্কেল ঘোষণার পরও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। 
এবারই প্রথম আমাদের সরকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুসত্মক বিতরণ করেছে।  
সরকার গঠনের পরপরই সার, বীজ, কীটনাশক ডিজেলের দাম কমিয়েছি। সেচসুবিধা নিশ্চিত করতে বোরো মৌসুমে শহর থেকে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। 

গত সাত বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়েনি। আমরা সরকার গঠন করার পর প্রায় একহাজার মেগাওয়াট উৎপাদন বাড়িয়েছি। ইনশাআল্লাহ্ ২০১৩ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে সাত হাজার মেগাওয়াট। 

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রতি জেলার তথ্যভিত্তিক ওয়েবপোর্টাল করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে একহাজার গ্রামে ইন্টারনেট সেবা ও তথ্যকেন্দ্র করা হচ্ছে। 

সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে জাতির জনক হত্যার বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। পিলখানা হত্যাকান্ড ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও শুরু হতে যাচ্ছে। 
প্রিয় অফিসারবৃন্দ, 

লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব তোমাদের উপর। পাশাপাশি, বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ এবং আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে নির্মাণ করতে তোমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে অর্পিত দায়িত্ব সততা, সাহস ও নিষ্ঠার সাথে তোমরা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 
বিদেশী যেসব অফিসারবৃন্দ এখান থেকে আজ গ্রাজুয়েশন নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরাও নিজ নিজ দেশের এবং দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন।  
পরিশেষে, গ্রাজুয়েট অফিসারবৃন্দ ও তাঁদের পত্নীদের পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে আমি সবার কর্মময় জীবনের সফলতা ও উন্নতি কামনা করছি। 
আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.....
